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মনসুর আহমদ : ইিতহােসর আেলােক এ কথা সুস্পষ্ট েয, মুসলমান বাদশাহেদর পৃষ্ঠেপাষকতার কল্যােণই বাংলাভাষা মর্যাদার আসেন
সুপ্রিতষ্িঠত হেয়িছল। িগয়াস উদ্দীন আজম শাহ িবদ্েযাৎসাহী ও ন্যায়িবচারক িহেসেব সুনাম অর্জন কেরিছেলন। খুব সম্ভবতঃ িতিন
বাংলা ভাষায় রামায়ন রচিয়তা কৃত্িতবােসর পৃষ্ঠেপাষক িছেলন। িগয়াস উদ্দীন আজম শােহর অনুপ্েররণায় শাহ েমাহাম্মাদ সগীর বাংলা
ভাষায় ‘ইউসুফ েজালায় খা' নামক কাব্য রচনা কেরন। শাহ মুহম্মদ সগীর ও আলাওল বাঙািল মুসিলম সিহত্েযও দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। হুেসন
শাহ আরবী ও ফারসী সািহত্েযর সঙ্েগ বাংলা সািহত্েযর পৃষ্ঠেপাষকতা কেরিছেলন। েহােসন শােহর নাম বাংলা সািহত্েযর স্ফুরেণ অমর
হেয় আেছ। অবশ্য এ আমেলর পূর্েবও মুসলমানেদর েলখা বাংলা িকতাব পাওয়া যায়। মুসিলম সুলতানেদর পৃষ্ঠেপাষকতায় রাধা ও কৃষ্েণর
প্রণেয়াপাখ্যান মূলক শ্রীকৃষ্ণ িবজয় কাব্য রিচত হয়। িহন্দু েলখকেদর সহায়তায় বাংলা ভাষায় িহন্দু শাস্ত্র চর্চা এমন ভােব
শুরু হেয় যায় েয, বাংলা ভাষা ও সািহত্য িহন্দু ভাবধারা ও িহন্দুয়ানী শব্েদ পিরপূর্ণ হেয় যায়। এমিন অবস্থায় কেয়কজন মুসলমান
কিবর মেন ইসলােমর িবজয়গাঁথা িনেয় সািহত্য সৃষ্িটর ইচ্ছা জােগ। ৈবষ্ণববােদর প্রভােব ইসলামী সংস্কৃিত বাঁিচেয় রাখবার
প্রেচষ্টা তার মধ্েয স্বতঃস্ফূর্ত। সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শােহর আমেলর (১৪৪৭-৮১খৃ) শক্িতশালী কিব ৈজনুদ্দীন তাঁর রসূল
িবজয় কাব্য রচনা কেরন।
বাংলা সািহত্েয মহররম আেলাচনা করেত েগেল প্রথেম আেলাচনা করেত হয় পুঁিথ সািহত্েযর। প্রাচীন বাংলা সািহত্েযর িবরাট অংগ জুেড়
রেয়েছ পুঁিথ সািহত্য। মুসিলম কিব ও সািহত্িযকগণ ইসলামেক েকন্দ্র কের পুঁিথ সািহত্য রচনা কেরন। পুঁিথ সািহত্েয ‘মহররম' েবশ
গুরুত্েবর সােথ স্থান েপেয়েছ। ৈসয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৬) রচনা কেরেছন ‘মকতুল েহােসন', মুহম্মদ েহােসন সপ্তদশ শতাব্দীেত-‘মকতুল
েহােসন', আবদুল হািকম সপ্তাদশ শতাব্দীেত (১৬২০-১৬৯০) ‘কারবালা', ইয়াকুব ‘মুক্তল েহােসন', হায়াত মাহমুদ ‘মহর্রম পর্ব', গরীব উল্লা
‘মুক্তল েহােসন', আিকল মুহম্মদ (১৭৮২-১৭৮৯) ‘জঙ্গ নামা' রচনা কেরেছন। শপ্তদশ শতাব্দীেত শাহ্ গরীবুল্লাহ ‘জঙ্গ নামা' পুঁিথ রচনা
কেরন। একই শতাব্দীেত ২৪ পরগণার েমাহাম্মাদ ইয়াকুব ‘জঙ্গ নামা' েলেখন। মুহম্মদ খােনর ‘মুক্তল েহােসন' কারবালার কািহনী িনেয়
েলখা সর্বােপক্ষা প্রাচীন ‘জঙ্গ নামা'।' রচনা কাল ১৬৪৬ খ্িরস্টাব্দ। রাধারমণ েগাপ নামক জৈনিক িহন্দু কিবর 'ইমােমর জঙ্গ' নামক
একিট পুঁিথর সন্ধান পাওয়া যায়। পুঁিথখানা সম্ভবত আঠােরা শতেকর েশষ িদেক েলখা। ‘জঙ্গনামা' পর্যােয়র সর্বেশষ রচনা সাদ আলী ও
আবদুল ওহােবর ‘শহীেদ কারবালা।' গরীবুল্লাহ্র ‘জঙ্গ নামা' (মুহম্মদ ইয়াকুব আলীর নােম প্রচিলত) কাব্েয েলখা হেয়েছ ◌ঃ
ইমােমর লহু েগল আসমােনর উপের।
আসমান উপের লহু িছটকায় লািগল
িসন্দুিরয়া েমঘ হইয়া আসমােন রিহল।
আিজ তক েসই েমঘ উেঠ েয আসমােন
পুঁিথ সািহত্েযর শ্েরষ্ঠতম সম্পদ ‘‘মকতুল েহােসন’’, ‘‘জঙ্গনামা’’, ‘‘শহীেদ কারবালা’’ ইত্যািদ মহররমেক েকন্দ্র কের রিচত।
পুঁিথ সািহত্েযর পের ‘মহররম'েক েকন্দ্র কের েলখা গ্রন্েথর মধ্েয প্রথেম নাম করেত হয় ‘িবষাদ-িসন্ধু'র (১৮৮৫-১৮৯১)। ‘িবষাদ
িসন্ধুর' আখ্যািয়কা ডাল পালা েমেলেছ ‘মকতুল েহােসন', ‘জঙ্গ নামা' পুঁিথর উপর িভত্িত কের। মীর েমাশাররফ েহােসন তার সুিবখ্যাত
সদ্য গ্রন্থ ‘িবষাদিসন্ধুর' কািহনী শাহ্ গরীবুল্লাহ ও মুহম্মদ ইয়াকুেবর ‘জঙ্গ নামা' েথেক গ্রহণ কেরেছন। সমগ্র বাংলা গদ্য
সািহত্েয ‘িবষাদিসন্ধুর' মেতা সৃষ্িট খুব কম পাওয়া যায়। ইসলােমর ইিতহােসর িবেয়াগান্ত ঘটনা কারবালার করুণ কািহনী িনেয়
‘িবষাদিসন্ধু' রিচত হেলও তার িশল্প রীিতেত মুসিলম ঐিতহ্য ও পিরেবেশর ও প্রকৃত ঘটনার পূর্ণ রূপায়ন ঘেটিন বরংচ অেনক ক্েষত্ের
ইিতহােসর িবকৃিত ঘটােনা হেয়েছ। িনছক ধর্মমূলক কিবতা ছাড়া মীর েমাশাররফ েহােসেনর হােত েকান কাব্যকৃিতত্েবই মুসিলম ঐিতহ্েযর
েকান পিরচয় েনই-রচনার ভাষা, উপমা-উৎপ্েরক্ষা িকংবা আঙ্িগক-এর েকান িদক েথেকই নয়।
মীর েমাশাররফ েহােসেনর পের আবুল মা' আলী মহম্মদ আলী (১৮৭৪-?) পুঁিথ কাব্েযর উপর িনর্ভর কের রচনা কেরেছন ‘কােসম বধ' ও
জয়নেলাদ্ধার' কাব্য। তা প্রকািশত হেয়েছ যথাক্রেম ১৯০৬ ও ১৯০৯ সােল। িতিন মধ্য যুেগর মুসিলম কিবেদর কাব্য ধারা েথেকই আদর্শ ও
অনুপ্েররণা লাভ কেরেছন। আপন ঐিতহ্যমন্িডত এবং মুসিলম-ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-িবষয় আহরেণর প্েররণা িতিন দীেনশচন্দ্র েসন এবং
রবীন্দ্রনােথর বক্তব্য েথেকও েপেয়িছেলন। ‘কােসম বধ' কাব্েযর ভূিমকায় হািমদ আলী িলেখেছন : ‘‘১৩১০ সােলর ৪ঠা অগ্রহায়েণর ‘িমিহর



ও সুধাকের' বাবু দীেনশচন্দ্র েসেনর ‘মাতৃভাষা' শীর্ষক একিট প্রবন্ধ প্রকািশত হইয়ােছ। উক্ত প্রবন্েধ িতিন িলিখয়ােছন:
মুসলমানগণ- িহন্দু সািহত্য পােঠ িহন্দু আচার ব্যবহার িশক্ষায় ক্রেমই িহন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পিড়েব; তাই বাঙ্গালা সািহত্য
সম্বন্েধ উদাসীন থাকা মুসলমানেদর উিচত নেহ।’’ এভােবই অনুপ্রািণত হেয় মুসিলম ৈবিশষ্ট্য মন্িডত এবং ইিতহাস ও ঐিতহ্য- িবষয়
সম্ভার িনেয হািমদ আলী কাব্য রচনায় আত্মিনেয়াগ কেরন। িতিন তার ভাষার রূপ িনর্মােণ পূর্বসূরীেদর ধারা অনুসরণ কেরেছন। েযমন :
মািবয়া নন্দন
মুিদলা নয়ন- দ্বয় িচরতের ক্েরােড়
হািনফার। তা েদিখয়া স্বাধীনতা লক্ষ্মী
জয়-মাল্েয মহামিত জয়নলােবদীেন
কিরলা বরণ। ভাগ্যলক্ষ্মী অিচরাৎ
জয়নেবর পােন প্রীিতপূর্ণ চাহিনেত
চািহলা, হািসলা মৃদু। িবজয়-দুন্দুিভ
বািজলা উিঠল ত্বরা কাপােয় দােমস্ক;
‘জয় জয়' রেব িবশ্ব পুিরল মুহূর্েত। [‘জয়নেলাদ্ধার কাব্য']
হািমদ আলীর ‘কােশমবধ', ‘জয়নেলাদ্ধার কাব্য', ‘েসাহরাব বধ কাব্য' সবগুেলাই পুঁিথ িনর্ভর। ‘কাব্েযর স্বাতন্ত্রমূলক ও মুসিলম-
ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ উপজীব্য গ্রহেণর ৈকিফয়ৎ প্রসঙ্েগ হািমদ আলী িলেখেছন : ‘‘রাম-রাবেণর যুদ্েধর অেনকগুেলা ঘটনা হইেত একিট প্রধান
ঘটনা অবলম্বেন েযমন ‘েমঘনাদ বধ' িলিখত, েসইরূপ এিজদ ও ইমামিদেগর মধ্েয েয সকল যুদ্ধািদ হয় তাহার অেনক গুিল হইেত একিট ঘটনা
অবলম্বেন এই কাব্য িলিখত। ‘েমঘনাদ বধ' ও ‘বৃত্তসংহােরর' মেতা এই কাব্েযর উপকরণ পূর্ব হইেত সংগৃহীত িছল না। মহরম ঘটনা আরও
অেনেক িলিখয়ােছন; িকন্তু আিম স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন কিরয়ািছ।’’ মহরম ঘটনা েয মহাকাব্য রচনার পক্েষ একিট অত্যন্ত উপেযাগী িবষয়
েস সম্পর্েক মাইেকল মধুসূদনও সেচতন িছেলন। মধুসূদেনর ভাষায় : ‘মহাকাব্য িলিখবার উপেযাগী একিট িবষয় রিহয়া েগল- েস মুসলমানেদর
মহরম। জগেত এমন করুণ রসাত্মক িবষয় আর নাই। িহন্দুেদর মহাভারেত ‘অিভমন্যু-বধ' েযমন একিট করুণ রেসর প্রশ্রবণ, মুসলমানেদর মহরম
তদেপক্ষা আেরা অিধকতর করুণ- রেসর মহাসমুদ্র। যিদ েকহ িলিখেত পােরন, পরম উপােদয় হইেব।'
মধুসূদেনর এ ইচ্ছা প্রিতফিলত হেয়েছ মুসলমান েলখকেদর মােঝ। এিগেয় এেলন হামীদ আলী ও আেরা অেনেক। হািমদ আলীর কাব্েযর কািহনী-
সংগঠন ও পিরকল্পনা (theme) সম্পর্েক আবদুল কািদর বেলেছন ◌ঃ ‘‘িতিন তাঁহার এই দুইখািন কাব্েযর পিরকল্পনা প্রস্তুত কিরয়ােছন
মীর েমাশাররফ েহােসেনর' িবষাদ িসন্ধু' অবলম্বেন।
মহররেমর উপর রিচত অন্যান্য গ্রন্থ হচ্েছ খয়রাতুল্লার ‘কারবালা' (১৯০৬), েমাহাম্মদ উদ্দীন আহমেদর ‘েমাহররম কান্ড' (১৯১২),
েমাহাম্মদ আবদুল বারীর (১৮৭২-১৯৪৪) ‘কারবালা' (১৯১৩), ফজলুর রিহম েচৗধুরীর ‘মহরমিচত্র' (১৯১৭), আমীর েহােসন আল কােদরীর
‘কারবালার যুদ্ধ' (১৯৩৬), খান বাহাদুর আেবদআলীর ‘মহরম পর্ব', আবদুল গফুর িসদ্দীিকর ‘িবষাদ িসন্ধুর ঐিতহািসক পটভূিম', ডক্টর
েগালাম সাকলােয়েনর ‘কারবালা কািহনী', মুহম্মদ বরকত উল্লাহ'র কারবালার যুদ্ধ ও নবী বংেশর ইিতবৃত্ত' (১৯৫৭) এবং ‘কারবালা ও ইমাম
বংেশর ইিতবৃত্ত' (১৯৬৫)।
মহররেমর উপর কিবতা েলখা হেয়েছ েবশ। কিব শাহাদৎ েহােসন (১৮৯৩-১৯৫৩) রচনা কেরেছন ‘‘মহরম’’ (কিলকাতা, ১৩২৭), ‘‘শহীেদ কারবালা’’
(কিলকাতা, ১৩২৭) কিবতা। ‘‘শহীেদ কারবালা’’ কিবতায় িতিন িলেখেছন:
ও েক বীর েধেয় যায় েফারােতর কুেলেত
উন্মাদ িপপাসায় কর চািপ বুেকেত?
মিণ-দীপ ও েয েগা হযরত বংেশর
দুশমেন েখদােয় কের ধির শমেশর-
..........................
ওই েশান্ ক্রন্দেন েবেজ ওেঠ দুিনয়া-
হায়! হায়! হা েহােসন! আসমান চুিনয়া-
খুন ঝের প্রান্তের জান্নাত িনঙািড়,
কল্েলােল কাঁেদ নদী ৈসকেত আছািড়। ..



মহরম কিবতায় িতিন িলেখেছন :
রুদ্র দুপুর চেল আফতাব িশের ঝেল
ছুেট জ্বালা েচৗিদেক ইঙ্িগত মৃত্যুর,
েকান্খােন নািহ িচন্ পািন এক িবন্দুর।
মরু-বালু ঝলকায়
উন্মনা ছুেট চেল বাতােসর হলকায়।
............................
এই েসই মহরম েস-িদেনর েসই গম
ভুেলছ িক মুসিলম? ‘দীন' তেব ইসলাম,
সত্েযর উপাসক তুিম ‘ন্যায় পয়গাম'
মুক্িতর পন্থায়-
ছুেট চেলা নািশ এই িমথ্যা ও অন্যায়।
শাহাদত েহােসেনর ‘‘শহীেদ কারবালা’’ কিবতায় নজরুেলর প্রিতধ্বিনময়তায় কিবর েবদনা ডানা েমলেত পােরিন; িকন্তু দীর্ঘ অসামান্য
‘কারবালা', (েমাহাম্মদী, মাঘ, ১৩৫০) কিবতায় কাব্য ভাষা কিবর একান্ত িনজস্ব কণ্ঠস্বের িবকীর্ণ। কিবতািটর েশষ অংেশ হযরত
েহাসাইেনর শাহাদেতর দৃশ্য বর্ণনা করেত কিব িলেখেছন :
শািণত খঞ্জর হােত ছুিটল ঘাতক
মৃত্যুঘাত হািনল হলকুেম-
আচম্িবেত িদক-দশ আকাশ ভুবন
আর্ত আহাজাির েরােল উিঠল কাঁিপয়া।
শূন্য-ব্েযাম-বায়ুস্তের করুণার আকুল ক্রন্দন
কাঁেদ জীন, হুর-পরী কাঁেদ িমকাইল
আকােশর অন্তরােল িশঙ্গা-হােত কাঁেদ এস্রািফল
িদগন্ত জাহান ভির কান্না-উতেরাল
েরানাজাির িখন্ন হায়! হায়!
নূরনবী েমাস্তফার নয়েনর মিণ িনেভ যায়।
েস-কান্নার িচরন্তন করুণার েরাল
অিজও গুমির েফের িনিখেলর শূন্য িবয়াবােন
অনন্েতর প্রান্তর-পাথাের
বৃথায় খুঁিজয়া মের মিদনার িসংহ-শহীেদের।
মহররেমর উপর কলম ধেরিছেলন ইসমাইল েহােসন িশরাজী। ইসমাইল েহােসন িশরাজীর (১৮৭৯-১৯৩১) ‘মহািশক্ষা' কাব্য ‘আল ইসলাম' পত্িরকায়
ধারাবািহকভােব আংিশক প্রকািশত হেয়িছল। ‘মহািশক্ষা' কারবালার ঘটনা অবলম্বেন িলিখত। ঘটনার ক্েষত্ের কিবর উপাদান িছল
‘িবষাদিসন্ধু'। এবং েস কারেণই এেত যেথষ্ট অৈনিতহািসক ঘটনার অন্তর প্রেবশ ঘেটেছ। কিব তার কাব্যখািনর উপসংহার েটেনেছন এভােব :
‘‘অনন্তর আলীজাদা সুশৃক্মখল কির
িবশৃক্মখলা সাম্রাজ্েযর িবপুল ঘটায়
জয়নাল নিগনা তের আনন্দ উল্লােস
বাঁিধ পিরণয় পােশ িফিরল স্বরােজ
ভািসয়া আিখর নীের' হা েহােসন' বিল।
অভাগা বঙ্েগর কিব েশাকার্ত িশরাজী
অনাহাের অিনদ্রায় সিহ নানা ক্েলশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্েষ িবিধ কৃপা বেল



এই খােন মহািশক্ষা কিরেলক েশষ।’’
কিব কায়েকাবাদ যার কাব্য জীবেনর সর্বেশষ অধ্যােয়র ব্যাপ্িতকাল ১৯১৫ সাল েথেক ১৯৫২ সাল পর্যন্ত, িতিন ‘মহরম শরীফ' গ্রন্থ রচনা
কেরন ১৯৩৩ সােল। ‘মহরম শরীেফ' কিব সত্যিনষ্ঠ ঐিতহািসেকর মত প্রচিলত ইিতহােসর সংেশাধন কেরেছন, এবং যথার্থ সত্যেক অবলম্বন
করার েচষ্টা কেরেছন।
মুসিলম ঐিতহ্েযর কিব নজরুল ইসলাম মহররমেক িঘের কিবতা ও গান রচনা কেরেছন প্রচুর। মহররম প্রসঙ্েগ কিবর রিচত ‘ওেগা মা ফােতমা
ছুেট আয়, েতার দুলােলর বুেক হােন ছুির', ‘েফারােতর পািনেত েনেম ফােতমা দুলাল কাঁেদ অেঝার নয়েনের' ‘মহররেমর চাঁদ এেলা ঐ কাঁদােত
েফর দুিনয়ায়', ‘মহররেমর চাঁদ ওঠারত আিজও অেনক েদরী', ‘নীলিসয়া আসমান, লােল লাল দুিনয়া' ও ‘এেলা েশােকর েসই মহররম' প্রভৃিত গান।
নজরুেলর িবখ্যাত কিবতা ‘মহররম' েমাসেলম ভারেত প্রথম প্রকািশত হয়, যা পরবর্তীেত অগ্িন-বীণা কাব্েয (১৯২২) ছাপা হয়। ভাষা, িবষয়
ও উপমা-উৎপ্েরক্ষার স্বাতন্ত্র্েয রচনািট পুঁিথ সািহত্েযর আধুিনক িববর্িতত রূপ। েযমন :
আসমান জিমন আিদ পাহাড় বাগান।
কাঁিদয়া স্িথর ৈকল কারবালা ময়দান। ।
আফতাব মাহতাব আিদ কালা হইয়া েগল
জানওয়ার হিরণ পািখ কাঁিদেত লািগল। ।
০ ০ ০ ০ ০
যত েমাছলমান িছল এিজদ-লস্কের।
জার জার হইয়া কাঁেদ এমাম খােতের। ।
েশােকেত কাতর হইল যত মুসলমান।
েদেলেত হইল খুশী যত েকাফরান। [জঙ্গনামা, মুহম্মদ এয়াকুব]
পুঁিথর এই মর্মান্িতক ট্রােজিড নজরুেলর হােত আধুিনকতায় বাঙময় হেয় উেঠেছ এইভােব :
নীল িসয়া আসমান লােল লাল দুিনয়া।
আম্মা! লাল েতির খুনিকয়া খুিনয়া
কাঁেদ েকান ক্রন্দসী কারবালা েফারােত
েস কাঁদেন আসু আেন সীমােরর েছারােত
০ ০ ০ ০ ০
িফের এল আজ েসই মহররম মািহনা,-
ত্যাগ চাই মর্িসয়া ক্রন্দন চািহ না।
উষ্িণষ েকারােনর, হােত েতগ আরবীর
দুিনয়ােত নত নয় মুসিলম কােরা িশর,-
তেব েশান ঐ েশান বােজ েকাথা দামামা!
শমেসর হােত নাও, বাঁেধা িশের আমামা!
েবেজেছ নাকাড়া হাঁেক নকীেবর তুর্য
হুঁিশয়ার ইসলাম ডুেব তব সূর্য!
জােগা, ওেঠা মুসিলম, হাঁেকা হায়দরী হাঁক
শহীেদর খুেন সব লােল লাল হেয় যাক! ....
এই কিবতায় নজরুল ইসলাম একিদেক মুসিলম ইিতহাস-ঐিতহ্য ও ইসলােমর আসল রূপ অিত সুন্দরভােব তুেল ধেরেছন। অন্যিদেক কিবতািটেত
আরবী-ফার্িস শব্দ ব্যবহােরর পাশাপািশ অিভধােন লুিকেয় থাকা অপ্রচিলত সংস্কৃত শব্দেক বাংলায় পিরিচত অর্েথ ব্যবহার কের
মুন্িশয়ানা েদিখেয়েছন। েযমন ‘ক্রন্দসী' শব্দিটর অিভধােন অর্থ েলখা হেয়েছ আকাশ-পাতাল। শব্দিট েবেদ আেছ। অথচ েলৗিকক সংস্কৃেত
প্রেয়াগ েনই বেল সংস্কৃত অিভধােন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাশ শব্দিট ব্যবহার কেরেছন ‘উর্বশী' কিবতায়-‘ওই শুন িদেশ িদেশ তব
লািগ কাঁিদেছ ক্রন্দসী।' িকন্তু নজরুল এই অপ্রচিলত ‘ক্রন্দসী' শব্দিটেক অন্তেরর মাধুরী িমিশেয় ‘মহররম' কিবতায় ‘ক্রন্দনমান
নারী' অর্েথ স্বার্থক ব্যবহার কেরেছন। এমনিট নজরুল একা কেরনিন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অেনক কিবতায় প্রচিলত অর্েথর প্রচুর



শব্দেক িভন্ন অর্েথ েযমন-নীলাঞ্জন (তুঁেত) েক ‘নীল েমঘ' অর্েথ-‘নীলাঞ্জনা ছায়া ... ‘স্বার্থক ব্যবহার কেরেছন।
স্বার্েথর দ্বন্দ যখন আরব বদ্বীপ ছািড়েয় েগাটা মুসিলম িবশ্েব ছিড়েয় পেড় এবং বাংলােদেশর মুসিলম সমাজও এই আত্মকলেহর িশকার
হেয় পেড়, তখন কিব রচনা কেরন ‘মহররম' নামক দ্িবতীয় কিবতািট। এ কিবতািট ‘েশষ সওগােত' প্রকািশত হয়, েলখা হেয়িছল ১৯৪০-৪১ সােল।
দ্বনদ্ব ও আত্মকলেহর িচত্র আকেত িগেয় কিব েলেখন :
ওের বাঙলার মুসিলম েতারা কাঁদ
এেনেছ এিজদী িবদ্েবষ পুনঃ মহররেমর চাঁদ।
এক ধর্ম ও এক জািত তবু ক্ষুিধত সর্বেনেশ
তখেতর েলােভ এেসিছ এিজদ কমবখেতর েবেশ
এেসেছ ‘‘সীমার’’ এসেছ ‘কুফার' িবশ্বাসঘাতকতা,
ত্যােগর ধর্েম এেসেছ, েলােভর প্রবল িনর্মমতা!
মুসিলেম মুসিলেম আিনয়ােছ িবদ্েবেষর িবষাদ,
কাঁেদ আসমান জিমন কাঁিদেছ মহররেমর চাঁদ।
০ ০ ০ ০ ০
এরাই আত্মপ্রিতষ্ঠা-েলােভ মসিজেদ মসিজেদ
বক্তৃতা িদেয় জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজািতর হৃেদ।
ঐক্য েয ইসলােমর লক্ষ্য, এরা তাহা েদয় েভঙ্েগ
েফারাত নদীর কূল যুেগ যুেগ রক্েত উেঠেছ েরেঙ
এই েভাগীেদর জুলুেম! ইহারা এিজদী মুসলমান,
এরা ইসলামী সাম্যবােদর কিরয়ােছ খান খান!
এক িবন্দুও প্েরম-অমৃত নাই ইহােদর বুেক
িশশু আসগের তীর েহেন হােস িপশােচর মত সুেখ।
কিব নজরুল ইসলােমর পের ৈসয়দ আলী আহসান ইসলামী ভাবাবহ প্রধান কিবতা িনেয় আগমন কেরন। িতিন ‘মহররম' নােম একিট কিবতা রচনা কেরন।
আমার মেন হয় ইসলােমর ইিতহােসর মহররম িনেয় সপ্তদশ শতক েথেক শুরু কের বর্তমানকাল পর্যন্ত যত েলখা রিচত হেয়েছ দ্িবতীয় এমন েকান
(িবষয় িনেয় এত েলখা ছাপা হেয়েছ বেল আমার জানা েনই। (সংগৃহীত


